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‘বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত’ শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা গতকাল নয়া দিগন্ত কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় : নয়া দিগন্ত 

‘বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সম্পর্ক’ শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় সীমান্তে নির্বিচারে বাংলাদেশী হত্যায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশিষ্টজন। তারা বলেছেন, সীমান্তে হত্যা বন্ধে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। নতজানু হয়ে কিংবা অসহায়ত্ব প্রকাশ করে এই হত্যা বন্ধ করা সম্ভব নয়। বরং কূটনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই ভারতের ওপর তীব্র চাপ প্রয়োগ করতে হবে। উভয় দেশের জনগণকেও এই হত্যাকাণ্ড বন্ধে সোচ্চার হতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে তরুণ প্রজন্মকে। 
সাউথ এশিয়া ইয়ুথ ফর পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি সোসাইটি এবং নয়া দিগন্ত যৌথভাবে গতকাল এ গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। 
সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিনের সঞ্চালনায় নয়া দিগন্ত কার্যালয়ে গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, সাংবাদিক ও কলামিস্ট সাদেক খান ও জগলুল আহমেদ চৌধুরী, বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. দিলারা চৌধুরী, বিশিষ্ট সাংবাদিক মোস্তফা কামাল মজুমদার, নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আশরাফ উদ্দিন ও অবসরপ্রাপ্ত মেজর জিল্লুর রহমান, নয়া দিগন্তের ডেপুটি এডিটর মাসুদ মজুমদার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. এ এস এম আলী আশরাফ ও শান্তি ও সংঘর্ষ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ। উপস্থিত ছিলেন নয়া দিগন্তের নির্বাহী সম্পাদক সালাহউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর। 
আলোচনার শুরুতে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সম্পর্ক নিয়ে গবেষণাভিত্তিক তথ্য ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এন এম সাজ্জাদুল হক। 
এমাজউদ্দীন আহমদ : সীমান্ত সমস্যা নিয়ে গবেষণা চালানোয় সন্তোষ প্রকাশ করে ড. এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, আমি খুব খুশি এ রকম কাজ করছে আমাদের ছেলেরা। কতটুকু বিজ্ঞতার সাথে করা হয়েছে সেটা বড় কথা নয়। তবে এটি দারুণভাবে উৎসাহ জোগাবে। 
তিনি বলেন, সীমান্তে হত্যা কিভাবে বন্ধ করা যায় তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে। নিরপরাধ মানুষ সেখানে প্রতিনিয়ত মারা যাচ্ছে। ভারতের কাছে অসহায়ত্ব প্রকাশ করে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা সম্ভব নয়। সীমান্ত সমস্যা সমাধানে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 
তিনি বলেন, ফালানী হত্যাকাণ্ডের পর সীমান্ত নিয়ে কিছুটা কথা উঠলেও এখন আর তেমন কোনো অগ্রগতি নেই। সরকার তাদের ব্যর্থতাও স্বীকার করেনি। ক্ষমতার পটপরিবর্তন হলেও এ ব্যাপারগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরা দরকার। তিনি বলেন, সাহসিকতার ক্ষেত্রে আমাদের ঐতিহ্য খারাপ নয়। উচ্চৈঃস্বরে যাতে প্রতিবাদ হয় সেটা সরকারকে খেয়াল রাখতে হবে। আমি চাই আমাদের তরুণরা যাতে আরেকটু উদ্দীপ্ত হয়।
এমাজউদ্দিন আহমেদ বলেন, সীমান্ত সঙ্কটের কারণ দুই পারে কোনো শিল্পকারখানা হয়নি। সেখানে কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে। তাই সেখানে বসবাসকারীরা চোরাকারবার বা অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ছে। সে জন্য সেখানে শিল্প স্থাপন করে তরুণদের কর্মসংস্থান করতে হবে। সীমান্ত হাট অনেকগুলো বসছে। আরো বসতে পারে। এসব বিষয়ে মিডিয়ার ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফালানী হত্যাকাণ্ডে মিডিয়ার অবদান ছিল অতুলনীয়। 
সাদেক খান : সাদেক খান বলেন, রৌমারীতে ভারতীয় সেনাদের প্রতিহত করেছিল স্থানীয়রা। সামান্য কয়েকজন বিডিআর সৈন্যকে খবর দিয়ে ফাঁদে ফেলে ৩০০ বিএসএফ সদস্যকে প্রতিহত করেছিল তারা সে দিন। 
তিনি বলেন, সব দেশেই সীমান্তে কমবেশি সমস্যা রয়েছে। বর্ডার-বাণিজ্য নিয়েই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। কিন্তু আমাদের বর্ডার ‘কিলিং ফিল্ড’ হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি পেয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সীমান্তে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সীমান্তে হত্যার বিষয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে যে মামলা হয়েছে, সে জন্যও প্রস্তুতি নেয়া উচিত। সরকারকে বলতে হবে ভারতকে এই হত্যা বন্ধ করতে। তাদেরকে চাপ দিতে হবে। রৌমারীতে যে চেতনা কাজ করেছিল, তা জাগিয়ে তুলতে হবে। বর্ডার বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। 
জগলুল আহমেদ চৌধুরী : গবেষণায় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সমস্যার পটভূমি, ইতিহাস এবং বিডিআর হত্যাযজ্ঞ প্রসঙ্গ থাকা উচিত ছিল উল্লেখ করে জগলুল আহমেদ চৌধুরী বলেন, ভারত তাদের স্বার্থ দেখছে, কিন্তু আমরা পারছি না। কোনো সরকারই সীমান্ত সমস্যাকে ভালোভাবে তুলে ধরতে পারেনি। ভারতের ওপর চাপ প্রয়োগ করে এ বিষয়ে সমাধানে পৌঁছতে হবে। তিস্তা নদীর পানি বণ্টনের ক্ষেত্রেও সুরাহা করতে হবে। তিনি বলেন, প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে আমরা প্রতিনিয়ত মার খাচ্ছি, কিন্তু এটা নিয়ে কোনো কথা হচ্ছে না। গণমাধ্যমকেও সীমান্ত সমস্যা সমাধানে সোচ্চার ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি।
দিলারা চৌধুরী : দিলারা চৌধুরী বলেন, সীমান্ত সমস্যা একটি সিরিয়াস ইস্যু। নিরীহ বাংলাদেশীদের প্রতিনিয়ত সেখানে হত্যা করা হচ্ছে। এই হত্যাকাণ্ড বন্ধে সচেতনতা বাড়ানো উচিত। তরুণ প্রজন্মকেই এই দায়িত্ব নিতে হবে। সীমান্তে কী হচ্ছে, প্রকৃতভাবে আমাদের জানতে হবে। ভারত বড় দেশ, আমাদের প্রতিবেশী। তাদের সাথে আমাদের বসবাস করতে হবে। তাদেরকে এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে চাপ দিতে হবে, বোঝাতে হবে। সরকারকে দৃঢ় ভূমিকা নিতে হবে। কিন্তু সরকার বারবার নতজানু ভূমিকার পরিচয় দিচ্ছে। তিনি বলেন, ফালানী হত্যাকাণ্ডের পর স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এবং সাহারা খাতুনের বক্তব্য ছিল বিস্ময়কর। সরকার সীমান্ত সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের তরুণেরা ভারতের তরুণদের সাথেও যোগাযোগ করে এ সম্পর্কে তাদের জাগিয়ে তুলতে পারে। সেখানকার গণমাধ্যমের সাথেও যোগাযোগ করা উচিত। নির্বিচারে হত্যা বন্ধ করতে এভাবে দুই দেশের মধ্যেই এক ধরনের চাপ সৃষ্টি হবে। দেশের অভ্যন্তরে সরকারকে নতজানু অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতেও চাপ সৃষ্টি করতে হবে। 
মোস্তফা কামাল মজুমদার : মোস্তফা কামাল মজুমদার বলেন, সীমান্তে হত্যার কারণে সম্পর্কের অবনতি হলে কী হবে তা দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছানো দরকার। সীমান্তে গোলাগুলি বন্ধ করতে হবে। 
যুবকদের দৃষ্টি যেহেতু পশ্চিম দিকে তাই যুবকদের পরিবর্তে মধ্যবয়সীদের দিকে তাকাতে হবে। তাদেরকেই সীমান্ত সমস্যা সমাধানে আরো সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে হবে। 
জে আর এম আশরাফ উদ্দীন : জনগণের সরকার জনস্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে। সারা দুনিয়ায় সীমান্ত আছে। কিন্তু সেখানে একজন লোক মারা গেলে হইচই বেধে যায়। কিন্তু বাংলাদেশে এটা কোনো ব্যাপারই নয়। আমরা শুধু হিসাব দিই কতজন মারা গেল। তিনি বলেন, সীমান্তে হত্যা বন্ধে ভারতের মনোভাব পরিবর্তন করা প্রয়োজন। তা না হলে কোনো সমাধান হবে না। তিনি বলেন, রৌমারীর ঘটনার ফল হচ্ছে আমাদের বিডিআর হারানো। কারণ ওই ঘটনার পর আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারিনি। তাদের জেদ ছিল আমাদের বাহিনী মেরেছ, তোমাদের নামসহ সব মুছে ফেলব। তাই হয়েছে। এটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। এসব নিয়ে ভাবতে হবে। বিডিআরের পূর্বপুরুষ ইপিআর, তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে কোনো দিন কথা বলেনি কেউ। তিনি বলেন, সরকার যদি সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়, তাহলে জনগণকে কিভাবে এর সাথে নিয়ে আসা যায় ভাবতে হবে। তাদেরকে কিভাবে ঐক্যবদ্ধ করা যায় সেসব নিয়ে গবেষণা করতে হবে। নিরুপায় হয়ে বসে থাকলে ভারতের সাথে টিকে থাকা সম্ভব নয়। টিট ফর টেট পলিসিতেই যেতে হবে আমাদের। কারণ তারা শক্তের ভক্ত। 
মেজর জিল্লুর রহমান : জিল্লুর রহমান বলেন, আমরা সীমান্তে যতই পূজা-অর্চনা করি না কেন ভারত তাদের স্বার্থ ছাড়া কোনো কিছুই গুরুত্ব দেবে না। সীমান্ত সমস্যার সমাধানসহ নানা ইস্যুর জন্য আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল দরকার। এ কাউন্সিলে মিডিয়া, সামরিক, বেসামরিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি থাকতে পারে। এটা হলে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। 
তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক ফোরামে সীমান্ত হত্যার প্রসঙ্গ আনতে হবে। ভারতেও অনেক মানবাধিকার সংস্থা আছে। তারাও চায় এখানে হত্যা যেন না হয়। তাদেরকে জাগ্রত করতে পারলে ইতিবাচক হবে। আমাদের ১৬ কোটি মানুষকে এক হতে হবে যে আমরা সীমান্তে আর কোনো হত্যা চাই না। 
মাসুদ মজুমদার : মাসুদ মজুমদার বলেন, অনুনয়-বিনয় করে সীমান্তে হত্যা বন্ধ হবে না। আজকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে সীমান্তে হত্যাকাণ্ড নিয়ে জিদ হয়েছে। সেই জিদকে কাজে লাগানোর জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব নেই। কট্টর ভারতবিরোধিতা নয়, আবার নরম সুরও নয়। সময় এসেছে, আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, তরুণদের সংগঠিত করাতে হবে। 
আলী আশরাফ : আলী আশরাফ বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক একপেশে। কেন তাদের মধ্যে বড় দেশ হিসেবে উদার মনোভাব অনুপস্থিত, তা গবেষণায় উঠে আসতে হবে। সীমান্ত সমস্যা নিয়ে দেশের ভেতরে দুই ধরনের বলয় রয়েছে। তবে যৌক্তিক বিষয়ে রাজনৈতিক মতদ্বৈধতা থাকা উচিত নয়। 
আঞ্চলিক কানেকটিভিটির জন্য বর্ডার সমস্যা যে একটি বড় বিষয় ভারতকে বুঝতে হবে। 
সাইফুদ্দিন আহমেদ: তিনি বলেন, ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত সমস্যার ইতিহাস, অন্যান্য দেশের সীমান্ত ব্যবস্থাপনা গবেষণায় থাকলে ভালো হতো। এটা জাতীয় ইস্যু। রাষ্ট্র কিভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক অটুট রেখে ভূমিকা রাখতে পারে সেসব বিষয় গবেষণায় উঠে আসতে হবে।
আলমগীর মহিউদ্দিন : নয়া দিগন্তের সম্পাদক বলেন, সীমান্ত থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও নেপালের সাথে ভারত নেতিবাচক আচরণ করতে সাহস পায় না। 
তাহলে এখানে কেন সাহস পায়? কারণ তারা জানে, এখানে একটা হত্যা হলে আরেকটা এগিয়ে দেয়া হয়। আর ওই সব দেশে সব রাজনৈতিক দলই জাতীয় স্বার্থে এক। আমাদের দেশে এর প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। 
তিনি বলেন, সরকারকে বাধ্য করতে হবে সীমান্তে হত্যার প্রতিবাদ জানাতে। তবেই এই হত্যা বন্ধ হতে পারে। 
গবেষণা তথ্য 
‘সীমান্ত এলাকায় ভারতের আগ্রাসন নিয়ে বাংলাদেশের সীমান্তে বসবাসকারীদের মনোভাব’ শীর্ষক ওই গবেষণায় দেখা গেছে, ৭৩ ভাগ সীমান্তবাসী মনে করে বিএসএফের হত্যাযঞ্জ বাংলাদেশের প্রতি ভারতের আধিপত্যবাদী মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। ৭৬ ভাগ লোক সীমান্ত রেখা সম্পর্কে সচেতন। ৭৯ ভাগ মানুষ বলেছেন, তারা সব সময়ই বিএসএফ এবং ভারতীয় দুষ্কৃতকারীদের আগ্রাসনের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত থাকেন, যা তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে। 
গবেষণায় অংশ নেয়া ৭৭ ভাগ মানুষই বলেছেন, সীমান্তে বিএসএফের হত্যার কারণেই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। 
৯০ ভাগ সীমান্তবাসী মনে করেন, ভারত কখনোই সীমান্তে হত্যা বন্ধে তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে না। ৯১ ভাগ মনে করছেন, বর্তমান সরকার সীমান্তে হত্যা বন্ধে যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। 
গবেষণায় সীমান্তে হত্যা বন্ধে বর্ডার তদন্ত কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে।
